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আসসালামু আলাইকুম।
সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবার সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করছি। এরই অংশ হিসেবে আজ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি। আমার মত বিনিময়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের মন্ত্রণালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে জানা এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত করা।
স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া প্রত্যেক নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এজন্য আমরা ২০০৮ সালে নির্বাচনের পূর্বে ইশতেহারে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি বিষয়ে বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল:
· স্বাস্থ্যনীতি ও জনসংখ্যানীতি যুগোপযোগী করা;
· ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা;
· পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল নিশ্চিত করা;
· জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
· মানসম্মত ঔষধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঔষধনীতি যুগোপযোগী করা; এবং
· HIV/AIDS/Leprosy, TB প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা।
আমরা স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ এবং জনসংখ্যা নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করেছি। এ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ এখন সহজেই স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন।  
কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য কমপক্ষে একজন করে মোট ১৩ হাজার ২৫০ জন Community Health Care Provider নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় ২৯ প্রকারের ঔষধ নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে। 
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা এবং ই-হেলথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সারাদেশে উপজেলা ও নিম্ন পর্যায়ে ৪৬৭টি সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এগুলোতে মোট শয্যা সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৮০টি।
জেলা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ১২৬টি হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং মোট শয্যা সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার ৮৪১টি।
Health Population Nutrition Sector Development Project-HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ২০ শয্যার ১৫টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১৫৩টি উপজেলা হাসপাতাল ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে এবং এগুলোর জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।
বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৪০ জন সহকারি সার্জন এবং ১৯৬ জন সহকারি ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন নিয়োগ করা হয়েছে।
৩৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৬ হাজার ২২১ জন সহকারি সার্জনের পদায়ন প্রক্রিয়াধীন। 
১ হাজার ২০ জন Sub Assistant Community Medical Officer পদায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
৬৪টি জেলায় ৬ হাজার ৩৯১টি পদে স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে ২ হাজার ৯৮৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ১ হাজার ৭৮৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নার্সদের পদমর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।
১৩টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ডেন্টাল কলেজের আসন সংখ্যা ২ হাজার ৩৭০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার ৩৪০টি’তে উন্নীত করা হয়েছে। 
আমরা ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি জেনারেল হাসপাতাল এবং খিলগাঁওয়ে আরও ১টি ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে।
গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাতে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে।
দেশে বর্তমানে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৭টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
দেশে বর্তমানে ২৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। আরও ৫টি মেডিকেল কলেজ চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। ৬টি ডেন্টাল কলেজ, ৫টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, ৭টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।
প্রতিটি বিভাগে ১টি করে শিশু হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে একটি করে শিশু হাসপাতাল স্থাপনের কাজ চলছে। 
২০১১ সালে শুরু হওয়া HPNSDP কর্মসূচি ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রশিক্ষণ, ইপিআইসহ আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
এই কর্মসূচির আওতায় দুর্গম এলাকাসহ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
এইডস/এসটিডি কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ এইচআইভি/এইডস নিয়ন্ত্রণে অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আর্সেনিকসহ কুষ্ঠ, যক্ষা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু এবং নতুন নতুন রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বর্তমানে ১ দশমিক ৩৭ এবং মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১ দশমিক ৯৪ এ নেমে এসেছে।
পাশাপাশি আমরা হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।
জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সারাদেশে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নিয়েছি। গৃহীত ৮টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বাকী ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো হচ্ছে: ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন। ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস স্থাপন, ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন।
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হচ্ছে: গোপালগঞ্জে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন।
জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নের সুফল আমরা পেতে শুরু করেছি। দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশী ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ২০১৩ সালে ৫৪০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি হয়েছে। ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ঢাকার মহাখালীতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
প্রিয় কর্মকর্তা ও সহকর্মীবৃন্দ,
স্বাস্থ্যখাতে আমাদের এসব কাযক্রম জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এমডিজি পুরস্কার, সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ডসহ আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। 
বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ‘মানবাহক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন আজ তথ্য-প্রযুক্তির নিবিড় যোগাযোগের মধ্যে এসেছে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নেও আমাদের অর্জন লক্ষণীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। 
বাংলাদেশে বর্তমানে মোবাইল সীম গ্রাহকের সংখ্যা ১১ কোটি ৭ লাখ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। মোবাইলে থ্রি-জি চালু করা হয়েছে। 
গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার। রিজার্ভের পরিমাণ ২১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এক কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ উচ্চ আয়ের দেশ। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
আমরা জনগণের সেবক। জনগণের সেবা করার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা কাজ করছি। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। দায়িত্ব পালনে কোন ধরণের শৈথিল্য আমরা সহ্য করব না।
চিকিৎসকদের বিষয়ে প্রায়শই একটা অভিযোগ আসে তাঁরা কর্মস্থলে থাকেন না। এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।
জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে আমাদের সরকারের লক্ষ্য অর্জনে আপনারা সকলে আরও নিবেদিত হয়ে কাজ করবেন - এ প্রত্যাশা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।
সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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